ড. কালাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রদূত শ্রী টিপি শ্রীনিবাসন, প্রধান উপদেষ্টা, ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল,

শ্রীমতি দীনা দাস সি এস, চেয়ারপারসন, ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল,

সহকর্মীবৃন্দ,

অতিথিবৃন্দ এবং

সুধিমণ্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন।

ড. এপিজে আবদুল কালামের আদর্শ ও শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষে প্রবর্তিত ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স পুরস্কার গ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং সম্মানিত বোধ করছি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী একজন বিজ্ঞানী এবং ভারতের স্বনামধন্য রাষ্ট্রপতি যাঁকে আমি সব সময়ই সম্মান এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখি। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন এবং উদ্ভাবন, আবিস্কার ও যেকোন বাধাবিপত্তি জয় করে সাফল্য অর্জনে যুব সমাজকে ভিন্নভাবে চিন্তাশীল করতে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁর কাজের মাধ্যমে ড. কালাম সতিকার অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন একজন জনগণের রাষ্ট্রপতি।

এই গুণী ব্যক্তিত্বের নামে প্রববর্তিত পুরস্কার গ্রহণের প্রাক্কালে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মাবোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সালাম।  

মহান রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের আদর্শকে অমর করে রাখতে এই পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই পুরস্কার বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ড. কালামের প্রত্যাশিত টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাস্তবায়নে উৎসাহিত করে চলেছে। দেশবাসীর জন্য টেকসই উন্নয়ন অর্জনে আমার সামান্য অবদান বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জেনে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই পুরস্কার আমাকে এবং আমার সরকারকে আগামী দিরগুলিতে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের সংরক্ষণ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করে জনগণের বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে কাজ করতে উৎসাহ যোগাবে। 

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য-ক্ষুধামুক্ত “সোনার বাংলাদেশ” গড়ে তোলা। অতিদ্রুত বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করে, তিনি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-বালাই, অশিক্ষা এবং বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে এবং সম্পদ ব্যবহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া সমতাভিত্তিক মানবিক সমাজ গঠন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

আজও জাতির পিতার স্বপ্ন ও রূপকল্পকে আমাদের উন্নয়নের আলোকবর্তিকা হিসেবে গণ্য করে তাঁরই প্রদর্শিত পথে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

বস্তুতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু ও রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম দু’জনেরই চিন্তাভাবনার বৃহৎ মিলন ঘটেছে এক জায়গায়। উভয় নেতাই সাধারণ মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহকে উন্মোচিত করতে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক সাফল্য লাভের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে এজেন্ডা-২০৩০ গ্রহণ করেছে। 

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ও বাস্তবতার আলোকে বর্তমান সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই পন্থায় জীবনমান উন্নয়নের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাজ করে। বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ অভীষ্ট অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পারস্পরিক আস্থা, প্রত্যয় ও শুভকামনার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক গত এক দশকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন প্রচলিত ও অপ্রচলিত ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সহযোগিতার এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং এসডিজি অর্জনসহ এগুলি ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ,

২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ২০১৮ সালের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৯তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালে ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। গত এক দশকে আমাদের জিডিপি’র বার্ষিক গড় বৃদ্ধি ছিল ৬.৫ শতাংশের উপর, যা ২০১৮-২০১৯ সালে ছিল ৮.১ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৪১.৫ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ২১.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। 

কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছি। এর ফলে খাদ্যশস্য, মাছ, হাঁস-মুরগি এবং শাকসবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দৃশ্যমান এবং ভার্চুয়াল সংযোগের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি আমাদের জ্ঞান-ভিত্তিক আইসিটি খাতে বিশাল সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আমরা আমাদের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ ‘বঙ্গবন্ধু-১’ উৎক্ষেপণ করেছি।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চাই দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এটা অনেকটাই নির্ভর করে শ্রমঘন শিল্পে বিনিয়োগের উপর। আমরা আশা করি, ভারতের বিনিয়োগকারীগণ আমাদের বিদ্যমান ব্যবসা-বান্ধব সুযোগগুলি গ্রহণ করবেন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবেন।

সম্মানিত সুধী,

ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কারের জন্য আমাকে মনোনয়ন করায় আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পুরস্কার গ্রহণের মাধ্যমে আমি অতীতে যাঁরা নিজ নিজ দেশের ও সারাবিশ্বের টেকসই উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের কাতারে সামিল হলাম। দেশের জনগণের প্রতি কর্তব্য পালনে আমার দায়বদ্ধতার প্রতি আপনাদের প্রশংসার নিদর্শন হিসেবে আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি। জনগণের প্রতি এই কর্তব্য পালনই আমার জীবনের মূলমন্ত্র, যেমনটি ছিল আমার পিতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। আমি এই পুরস্কার দেশের জনগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।
...
